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আসসালামু আলাইকুম। 
আজ আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী। আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করছি।  
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে আমার পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার মাতাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। 
হত্যা করা হয় আমার তিন ভাই - ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লে. শেখ জামাল এবং দশ বছরের শেখ রাসেল, দুই ভাইয়ের নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ আমাদের পরিবারের ১৮জন সদস্যকে। হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকে। আমি সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।
ছোটবোন রেহানাকে সাথে নিয়ে ১৫ দিন আগে ইউরোপে স্বামীর কর্মস্থলে গেলাম। ফিরে এসে আর কাউকে পেলাম না।
সুধিবৃন্দ,
জাতির পিতা সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি জানি। যদিও এতো বিশাল ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মা সম্পর্কে মানুষ খুব সামান্যই জানে।
কারণ তিনি সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তবে, তিনি অন্তরালে থেকে আমার বাবাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতেন। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে যখন জেলখানায় থাকতেন তখন তাঁর অবর্তমানে সংগঠন পরিচালনার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা তিনি করতেন।
খুব কম বয়সেই তিনি আমার বাবার ঘরে এসেছিলেন। তারপর থেকে চিরজীবন ছিলেন বাবার সুখদুঃখের সাথী, রাজনৈতিক সংগ্রামের নেপথ্য উৎসাহদাত্রী। 
আমার মা ছিলেন বলেই বাবা নির্দ্বিধায় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। বছরের পর বছর কারাগারে ছিলেন। যখন বাইরে থাকতেন তখন ব্যস্ত থাকতেন আন্দোলন আর সংগঠন নিয়ে। একবার ভেবে দেখুন, যে পরিবারের প্রধান একবার জেলে আবার এই বাইরে, সে পরিবারের যিনি গৃহকর্ত্রী তাঁর কী অবস্থা হয়েছে? তাঁকে কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কি পরিমাণ সাহস, শক্তি আর মনোবল নিয়ে সংসার পরিচালনা কিংবা সন্তানদের মানুষ করতে হয়েছে।
আব্বা যখন জেলে থাকতেন, আমার মা শুধু সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। দলের নেতা কর্মীরা আসতেন তাঁর কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিতে। তিনি তাঁদের সাহস জোগাতেন, পরামর্শ দিতেন। সংগঠন চালানোর প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁকেই জোগাড় করতে হত।
আব্বা জেলে থাকার সময় আম্মা তাঁকে দেখতে যেতেন। আব্বা দলের নেতাকর্মীদের খোঁজখবর তাঁর মাধ্যমেই পেতেন। আবার আব্বার দিক-নির্দেশনা আমার মায়ের মাধ্যমেই নেতাকর্মীদের কাছে পৌঁছে যেত।
আম্মা তাঁকে সবসময় উজ্জীবিত করেছেন। ধৈর্য্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পরামর্শ দিয়েছেন। এভাবেই আব্বার রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে আম্মা তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। 
তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুকে নির্ভিকচিত্তে দেশের কাজ করতে সাহায্য করেছে। ইচ্ছে করলে তিনি স্বামীকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে সংসারে মনোযোগ দিতে বলতে পারতেন। সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পারতেন। আমার মা তা করেননি বলেই আমরা আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি।
আম্মার উৎসাহেই বঙ্গবন্ধু তার ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখেছিলেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর শুরুতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন -‘আমার সহধর্মিনী একদিন জেলগেটে বসে বললেন ‘‘বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।’’ বললাম ‘‘লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোন কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।’’
-‘আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেনু- আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেনু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।’
বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবন্দী তখন অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল। আমার মা’কে ভয় দেখানো হয়েছিল, পাকিস্তানীদের শর্ত না মানলে তিনি বিধবা হবেন। আমাকে ভয় দেখানো হয়েছিল, আমরা ভাই-বোনেরা এতিম হব।
কোন ভয়ের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। বঙ্গবন্ধুকে সাহস জুগিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্যারোলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। গণঅভ্যুত্থানের চাপে পাকিস্তান সরকার আব্বাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।
১৯৭১ এর ৭ মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় যাওয়ার আগে আব্বা বেডরুমে বিশ্রাম নেওয়ার সময় আম্মা আর আমি তাঁর সাথে ছিলাম। আম্মা বলেছিলেন, ‘তোমার মন যা চায় তুমি তাই বলবে’।  
২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পর পরই পাক সেনারা আমাদের বাড়িতে আক্রমণ করে। আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আম্মা পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আব্বাকে গ্রেফতারের আগেই আমার ভাই শেখ কামাল মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়। পাকিস্তানীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এরপর আমরা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নিতে থাকি।  
প্রায় মাস দু’য়েক এভাবে পালিয়ে থাকার পর মগবাজারের একটি বাড়ি থেকে আমাদের আটক করে ধানমন্ডীর ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেই বাড়ীর কঠোর নিরাপত্তা ভেদ করে আমার ভাই শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। আমরা ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় এ বাড়িতে অবস্থান করি।
মুক্ত হওয়ার পর তখনও আমরা জানি না আব্বা বেঁচে আছেন কিনা? অবশেষে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বিবিসি’র খবরে আমরা জানতে পারলাম আব্বা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।
এ সময়টায় আম্মার যে মনোবল আমরা দেখেছি, তা কল্পনা করা যাবে না। স্বামীকে পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে গেছে, দুই ছেলে মুক্তিযুদ্ধে, তিনি তিন সন্তানসহ গৃহবন্দী। সবার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অসীম সাহস এবং ধৈর্য্য নিয়ে আমার মা এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভ্রমহারা নির্যাতিতা নারীদের জন্য আমার মা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন।
আমার মা অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। আমাদেরও একই আদর্শে তিনি মানুষ করেছেন। আব্বা পাকিস্তান আমলে মন্ত্রী ছিলেন। চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কিন্তু আমার মায়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি আগে যেভাবে জীবনযাপন করতেন, আব্বার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সময়ও একইভাবে সহজ-সরল জীবনযাপন করেছেন। 
জাতির পিতার নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর দু’লাখ মায়ের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি। এই স্বাধীনতার পিছনে আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অবদান হয়ত চিরদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যাবে।  
সুধিবৃন্দ,
প্রায় সাড়ে ৯-মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকার পর জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন। পাকিস্তানের কারাগারে তিনি অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ষড়যন্ত্র করেছিল তখনকার পাকিস্তানী শাসকেরা। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি একটা দিনও বিশ্রাম নেননি। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্য তিনি সকলকে নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।
জাতির পিতার চিন্তা-চেতনায় যখন দেশ এবং দেশের মানুষের কল্যাণ, তখন একদল অমানুষ ষড়যন্ত্র করছিল বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার।
সিংহ-হৃদয় বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেননি তাদের ষড়যন্ত্র। বুঝতে পারেননি পরাজিত শক্তি তাঁকে হত্যা করে দেশকে নব্য পাকিস্তান বানানোর যড়যন্ত্র করছে।
বঙ্গবন্ধুর সরলতা, মানুষের উপর অগাধ বিশ্বাস এবং সহকর্মীদের উপর আস্থা এতটাই সুদৃঢ় ছিল যে, তিনি কখনই চিন্তা করেননি এদেশের মানুষ তাঁর ক্ষতিসাধন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি ৩২ নম্বরের বাড়ি ছেড়ে যাননি। বাংলার মাটিতে তাঁকে কেউ মারতে পারে, এটা তিনি কখনও কল্পনা করেননি।
কিন্তু দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে হত্যা করে। ঘাতকেরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করে।
তাদের ভয় ছিল, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ যদি বেঁচে থাকেন, বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের অবলম্বন করে আবার ঘুরে দাঁড়াবে। এই ভয়েই খুনীরা গৃহবধু, অন্তঃসত্ত্বা মা, শিশু কাউকে জীবিত রাখেনি। 
আমরা দু’বোন সেদিন দেশের বাইরে না থাকলে আমাদেরও হত্যা করা হত। কিন্তু মহান আল্লাহর অদৃশ্য ইশারায় আমরা বিদেশে ছিলাম। আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু পিতামাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে এ বেঁচে থাকাটা বড়ই কষ্টের, যন্ত্রণার।
ঘাতকেরা বঙ্গমাতাকে হত্যা করেছে। কিন্তু তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। তিনি আজও বেঁচে আছেন এদেশের লক্ষ-কোটি বাঙালি নারীর মধ্যে। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হোক - এই কামনা করি। 
আজ মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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